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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ዓ8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ २१ ज९था
তত্ত অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু বাওয়ালীগণ ইহাদের বড় ভক্ত এবং ইহাদের রচিত DB B DDB BDDD BDDD BDBBDB BDD DBDB S BBD BB BDBBD DDBDDB বুঝিতে হয়। পশ্চিম-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাদা বলিলে বোধহয় কিছুই বুঝিতে পরিবেন না, সেই জন্য আমরা বাদার এবং বাওয়াল ব্যবসার অর্থ উত্তমরূপ বুঝাইবার জন্য আরো একটুকু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।
খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পুৰ্ব্বাংশে বঙ্গসাগর পর্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ বনময় হইয়াছে, উহাকে “বাদা” বলে। এই বাদায় এখন আবাদ হইয়া অনেক জমি উত্থিত হইতেছে। আর সুন্দরবন কমিসিনারের আদেশে ইহার স্থানেস্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। গ্রামবাসিগণ প্রায়ই পোদ, চণ্ডাল এবং মুসলমান । এইস্থানে ধান্ত, নারিকেল, সুপারী, সুন্দর কাষ্ঠ, তৃণ জাতীয় নল, হোগলা, জ্বালানীকাষ্ঠ ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। লোকে বলে এইস্থানে অনেক দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এবং গাজিন্নামক মুসলমান ফকিরের প্রাধান্য বেশী। সুন্দরবনের ব্যান্ত্রকে লোকে” “গাজির ঘোড়া” কহে । এই বাদার ব্যবসায়িগণ বাদ গমনকালে এবং অবস্থানকালে একরূপ ভাষা ব্যবহার করে, উহা সাধারণ ভাষা হইতে কেমন যেন একরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। খাওয়া বলিতে নাই, তাহার স্থানে “কাটি” বলিতে হয়। মরা বলিতে নাই, “ভাল” বলিতে হয়। সাধারণ লোকে এই জন্য কাহারে মৃত্যুসংবাদ বলিতে হইলে “বাদাই ভাল” বলিয়া বিদ্রুপ করে ।
বাদার গীতকে নলে-গীত বলিয়া থাকে। বাদার বাওয়ালীগণ তৈল মৎস্য ব্যবহার করেন, একবেলা নিরামিষ আহার করে। মাথায় লম্বা চুল রাখে, গলায় রুদ্ৰাক্ষ নয় তুলসীর মালা ধারণ করে। ইহাদের আদেশ না হইলে কেহ বাদায় নামিয়া কোন কাৰ্য্য করে না । বস্তুতঃ বাওয়ালীগণ এইস্থানের একরূপ হর্তাকর্তা, গবৰ্ণমেণ্টের ফরেষ্টারগণ ইহাদিগকে অতি সন্ত্রম করেন। আমরা কোন সময় একটি ফরেষ্টারের নৌকায় ১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া ৰাদার বানশোভা এবং কাৰ্য্যাদি দেখিয়াছিলাম। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম।
বঙ্গদেশে যত প্ৰকার সঙ্গীতময় গীতের দল আছে তাহার মধ্যে “গাজিগীতের দল” অতিনিয়ে। যাহারা এই গীতের দলের লোক তাহারা প্রায়ই মুসলমান, তবে স্থান বিশেষে নমঃপূদ্রও আছে। এই গীতরচয়িতাগণ একে কৃষিপল্লির কৃষক, তাহাতে আবার নিরক্ষর। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু অধিক পরিমাণে সৌখিন অথবা সামান্য 9th's কিছু সঙ্গীতপ্রিয় হয়- সেই অপর কতিপয় লোক সংগ্ৰহ করিয়া একটি দল গঠন করে। গাজির গীতের দলে একজন মূল গায়ক, গুটিকয়েক নৃত্যকারী সঙ্গীত জানা বালক, এবং একটী বেহালাদার ও একটি মৃদঙ্গবাদক থাকে। মূল গায়ক কীৰ্ত্তনের পদাবলীর ন্যায় পদ বলিঙ্গ সুরে কথা বলিতে থাকে, আর দলের লোকে তাহাতে একটী অব্যক্ত সুর মিলাইয়া গাইতে থাকে। বালকগণ
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